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িবশ্বনারীকুল  েনত্রী  হযরত  ফােতমা  যাহরা  (সালামুল্লাহ্  ‘আলাইহা)  িছেলন  মহানবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-এর
কন্যা। সারা িবশ্েবর মুসলমানগণ তাঁেক গভীর শ্রদ্ধার সােথ স্মরণ কেরন। িতিন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর
প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (সা.আ.)-এর গর্ভজাত সন্তান। িতিন মহানবী (সা.)-এর নবুওয়ােতর েঘাষণার পঞ্চম বছের

২০েশ জমািদউস সািন শুক্রবার মক্কায় জন্মগ্রহণ কেরন।

মহানবী (সা.)-এর আরও কেয়কজন সন্তান িছেলন। িকন্তু তাঁরা েকউই দীর্ঘ জীবেনর অিধকারী িছেলন না; সকেলই স্বল্প
বয়েস ইন্েতকাল কেরন। হযরত ফােতমা যাহরার মাধ্যেমই মহানবী (সা.)-এর বংশধারা িকয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকেব।
হযরত ফােতমা যাহরার জন্মিদবসেক ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ‘আন্তর্জািতক নারী িদবস’ িহেসেব উদযাপন কের থােক।

ৈশশবকাল

তৎকালীন আরব সমােজর রীিত িছল সদ্যজাত িশশুেক লালন-পালন করার জন্য ‘দুধ-মা’ িনেয়াগ করা। িকন্তু হযরত ফােতমা
যাহরা  জন্েমর  পর  তৎকালীন  আরব  সমােজর  েসই  রীিত  অনুযায়ী  তাঁেক  লালন-পালন  করার  জন্য  ‘দুধ-মা’-এর  িনকট
হস্তান্তর করার পিরবর্েত তাঁর মা িনেজই এ দািয়ত্ব পালন কেরন। তাঁর ৈশশব েকেটেছ মক্কায় িপতা-মাতার িনিবড়
সাহচর্েয।  তখন  কুরাইশেদর  অত্যাচাের  তাঁর  িপতা  জীবেনর  কিঠন  সময়  অিতক্রম  করিছেলন।  এ  প্রসঙ্েগ  একিট  ঘটনা
উল্েলখ করা যায় : একিদন মহানবী (সা.) কা’বা ঘের নামায আদায় করিছেলন। এ সময় আবু েজেহল ও তার িকছু সাঙ্গপাঙ্গ
নবীজীর িপেঠর ওপর উেটর নািড়ভুঁিড় চািপেয় েদয়। িবষয়িট জানেত েপের হযরত ফােতমা নবীজীর কােছ চেল এেলন এবং িনজ
হােত েসসব েনাংরা ময়লা সিরেয় েদন, আর নবীজীেক কষ্টদানকারীেদরেক িতরস্কার কেরন। তাঁর মােয়র ইন্েতকােলর পর
হযরত  ফােতমােক  এ  রকম  বহু  দুঃখজনক  পিরস্িথিতর  েমাকািবলা  করেত  হেয়িছল।  মা  খাদীজার  মৃত্যুর  পর  তাঁর  িপতা
রাসূেল েখাদা (সা.)-েক িতিন এমন ভক্িত সহকাের েসবাযত্ন করেতন েয, তাঁেক ‘উম্েম আিবহা’ অর্থাৎ ‘তাঁর িপতার মা’
িহেসেব  অিভিহত  করা  হেতা।  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-েক  কুরাইশেদর  ক্ষিত  েথেক  রক্ষাকারী  তাঁর  চাচা  হযরত  আবু
তািলেবর মৃত্যু এবং একই বছের হযরত খাদীজার ইন্েতকাল রাসূেল েখাদার পিরবােরর জন্য কিঠনতম সময় বেয় িনেয় আেস।

হযরত খাদীজার ইন্েতকােলর পর পিরবােরর েদখা-েশানার জন্য মহানবী (সা.) সাওদা নামক একজন িবধবােক িবেয় কেরন।
িশশু ফােতমা যাহরােক িশক্ষা েদয়ার জন্য সাওদােক বলা হেল িতিন জবাব েদন, ‘আিম িকভােব তাঁেক িশক্ষা িদেত পাির
িযিন  িনেজই  একজন  পিবত্রা  এবং  উচ্চ  মর্যাদাশীল  ব্যক্িতত্ব?  তাঁর  কাছ  েথেক  আমার  িনেজরই  িশক্ষা  গ্রহণ  করা

’উিচত।

তাঁর িশশুকাল এভােব অত্যন্ত পিবত্র ও সম্মানজনক পিরেবেশ অিতবািহত হয়। তারপর িতিন লক্ষ্য করেলন, তাঁর িপতা
মহানবী (সা.) শত্রুেবষ্িটত পিরেবেশ ইসলােমর বাণী প্রচার করেছন। হযরত আবু তািলব ও হযরত খাদীজার ইন্েতকােলর
পর এ শত্রুতা প্রকট আকার ধারণ কের। ইসলােমর বাণী প্রচােরর কারেণ কােফররা মহানবী (সা.)-এর ওপর এত ক্িষপ্ত
হেয়িছল  েয,  তারা  তাঁর  ওপর  পাথর  িনক্েষপ  কের।  এেত  তাঁর  শরীর  ক্ষতিবক্ষত  ও  রক্তাক্ত  হেয়  যায়।  হযরত  ফােতমা



যাহরা রাসূেল েখাদার েস ক্ষত-িবক্ষত েদেহর শুশ্রূষা কেরন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন নােশর জন্য শত্রুরা েয পিরকল্পনা কেরিছল তা-ও হযরত ফােতমা  জানেত েপেরিছেলন।
িকন্তু তা েজেনও িতিন ভীত হতাশাগ্রস্ত হন িন।

উপািধসমূহ

মুসিলম  উম্মাহর  নারী-পুরুষ  িনর্িবেশেষ  সকেল  হযরত  ফােতমা  যাহরােক  আদর্শ  িহেসেব  শ্রদ্ধা  কের  ও  ভালবােস।
তাঁর  িনেজর  নােমর  পাশাপািশ  মুসলমানরা  অেনক  উপনােম  তাঁেক  অিভিহত  কের।  এ  সব  উপনাম  হল  তাঁর  চািরত্িরক
গুণাবিলর  সম্ভ্রমপূর্ণ  প্রশংসার  বিহঃপ্রকাশ।  তাঁর  উপািধ  হল  আয্-যাহরা  –  যার  অর্থ  হল  ‘জ্েযািতর্ময়
ব্যক্িতত্ব’  অথবা  ‘আেলািকত  মিহয়সী  নারী’।  সাধারণত  তাঁেক  ‘ফােতমা  যাহরা’  নােম  অিভিহত  করা  হয়।  িতিন  উম্েম
আিবহা (তাঁর িপতার মা) নােমও পিরিচত। তাঁেক ‘বাতুল’ (পিবত্র ও অপিবত্রতামুক্ত) নােমও অিভিহত করা হয়। িতিন
নামায, কুরআন েতলাওয়াত ও ইবাদাত-বন্েদগীেত তাঁর অিধকাংশ সময় ব্যয় করেতন। তাঁর আরও দু’িট নাম িছল : শারীফা

(মহানুভব) ও সাইয়্েযদা (সম্মািনতা েনত্রী)।

হযরত ফােতমা যাহরা (সা.আ.) সকল মুসলমােনর কােছ িছেলন শ্রদ্ধার পাত্রী। িতিন িছেলন িপতার স্েনহধন্য কন্যা,
মমতাময়ী  মা,  দািয়ত্বশীল  স্ত্রী,  একজন  একিনষ্ঠ  মুসিলম  এবং  সর্েবাপির  নারীেদর  জন্য  একজন  পিরপূর্ণ  আদর্শ।
তাঁর িপতার সােথ তাঁর সম্পর্ক িছল অত্যন্ত িনিবড়। হাদীস দ্বারা প্রমািণত হয় েয, িতিন অন্য মিহলােদর সােথ

তুলনীয় িছেলন না, িতিন িছেলন অন্যেদর েথেক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

হযরত খাদীজার পর হযরত ফােতমা ঐিতহািসকভােব গুরত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কেরন। হযরত ফােতমার েযাগ্যতা ও পিবত্র
ফযীলেতর  জন্য  ইসলােম  তাঁর  এ  মর্যাদা  প্রিতষ্িঠত  হয়।  হযরত  ফােতমার  এ  অবস্থানেক  হযরত  মারইয়াম  (আ.)-এর
অবস্থােনর সােথ তুলনা করা যায়। হযরত ফােতমাহ্ িছেলন প্রথম মা‘সুম ইমাম হযরত আলী (আ.)-এর স্ত্রী, দ্িবতীয় ও

তৃতীয় ইমাম হাসান ও েহাসাইন (আ.)-এর মাতা এবং নবীবংেশর বািক নয়জন মা‘সুম ইমাম তাঁরই বংশধর।

িহজরত

মহান আল্লাহর িনর্েদেশ িহজরেতর সময় হযরত ফােতমাও নবী পিরবােরর অন্যেদর সােথ িহজরত কেরন। মহানবী (সা.)-এর
মদীনায় িহজরেতর পর দ্িবতীয় পর্যােয় হযরত সাওদা, ইমাম আলী (আ.)-এর মাতা ও অপর িকছুসংখ্যক েলাক তাঁেদর সােথ

িহজরত কেরন। িহজরেতর এ কােফলায় েনতৃত্ব েদন ইমাম আলী (আ.)।

মহানবী (সা.)-এর িহজরেতর পর িতনিদন ইমাম আলী (আ.) মক্কায় অবস্থান কেরন। িতিন িহজরেতর রােত িনেজর জীবন বািজ
েরেখ  নবীজীর  িবছানায়  ঘুমান।  মক্কার  েলাকেদর  গচ্িছত  িকছু  আমানত  িছল  নবীজীর  কােছ,  িহজরেতর  কারেণ  নবীজী  ঐ
মালগুেলা তার প্রকৃত মািলকেদর কােছ েপৗঁছােত পােরন িন। ইমাম আলী (আ.)-এর ওপর দািয়ত্ব িছল েসগুেলা প্রকৃত
মািলেকর কােছ েপৗঁেছ েদয়ার। িতিন দািয়ত্বশীলতার সােথ েস কাজিট সম্পন্ন করার পরই মহানবীর পিরবারসহ মদীনায়

িহজরত কেরন।

িববাহ



িহজরেতর এক বছর পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর অেনক সাহাবী হযরত ফােতমােক িববাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-
এর কােছ প্রস্তাব েদন। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমেরর প্রস্তাবও এর মধ্েয িছল। িকন্তু রাসূেল আকরাম (সা.) কােরা
প্রস্তােবই  সম্মিত  েদন  িন।  এ  ব্যাপাের  িতিন  মহান  আল্লাহর  িনর্েদেশর  জন্য  অেপক্ষা  করিছেলন  বেল  সবাইেক

আশ্বস্ত  কেরন।

রাসূেল আকরাম (সা.)-এর চাচােতা ভাই হযরত আলী িবন আবু তািলব (আ.)ও হযরত ফােতমা (সা. আ.)-এর ব্যাপাের আগ্রহী
িছেলন, িকন্তু িতিন মুেখ িকছুই বেলন িন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমাম আলীর এ মেনাভাব বুঝেত পােরন। িতিন ফােতমা
(সা.আ.)-েক  আলীর  সােথ  িবেয়  িদেত  চান।  িতিন  উভেয়র  কােছ  এ  কথা  উপস্থাপন  করেল  তাঁরা  দু’জনই  এ  ব্যাপাের  েমৗন

থােকন। রাসূেল আকরাম (সা.) দু’জেনর েমৗনতােক সম্মিত িহেসেব ধের েনন এবং িববােহর আেয়াজন কেরন।

হযরত ফােতমা িছেলন নবুওয়াতী ধারায় নারীেদর জন্য আদর্শ। অন্যিদেক হযরত আলী (আ.) িছেলন নবুওয়াতী িমশেনর পর
প্রথম উিলল আমর বা ইমাম। তাঁরা িছেলন উত্তম দম্পিতর এক অনন্য উদাহরণ।

এ দম্পিতর িববােহর আনুষ্ঠািনকতা িছল খুবই সাধারণ। রাসূেল েখাদা (সা.) আলী (আ.)-েক েডেক তাঁর ঢালিট িবক্ির
কের  িবেয়র  জন্য  অর্থ  েযাগাড়  করার  পরামর্শ  েদন।  হযরত  আলী  ঢালিট  িবক্ির  কের  দুশ’  িদরহাম  পান  যা  িদেয়  িতিন

হযরত ফােতমার েদনেমাহর পিরেশাধ কেরন।

রাসূেল  আকরাম  (সা.)  সমপিরমাণ  িদরহাম  িমিলেয়  নব-দম্পিতর  ঘেরর  জন্য  িকছু  িজিনস  ক্রয়  করার  জন্য  তাঁর
সাহাবীেদর  কােছ  েদন।  িববােহর  যাবতীয়  কাজ  মহানবী  (সা.)  স্বীয়  তত্ত্বাবধােন  সম্পন্ন  কেরন।  িবেয়র  পর  নব-

দম্পিতর  জন্য  আলাদা  একিট  ঘেরর  ব্যবস্থা  করা  হয়  মসিজেদ  নববীর  এলাকার  েভতের  নবীজীর  ঘেরর  কাছাকািছ।

তাঁেদর িববােহর তািরখ িনেয় অস্পষ্টতা আেছ। তেব ধের েনয়া হয় েয,  তাঁেদর িববােহর সাল িছল ৬২৩ খ্িরস্টাব্দ,
িহজরেতর দ্িবতীয় বর্ষ। আবার িকছু উৎস েথেক বর্িণত হয়, সালটা িছল ৬২২ খ্িরস্টাব্দ। হযরত ফােতমা (আ.)-এর ওফাত

পর্যন্ত তাঁেদর দাম্পত্য জীবন িছল প্রায় দশ বছর।

সন্তানািদ

হযরত ফােতমা (সা.আ.) িছেলন দুই পুত্রসন্তান ও দুই কন্যাসন্তান-এর মাতা। হযরত হাসান জন্মগ্রহণ কেরন তৃতীয়
িহজিরেত  ও  হযরত  েহাসাইন  জন্মগ্রহণ  কেরন  চতুর্থ  িহজিরেত।  তাঁর  প্রথম  কন্যা  হযরত  যায়নাব  ষষ্ঠ  িহজিরেত  ও

দ্িবতীয় কন্যা হযরত উম্েম কুলসুম সপ্তম িহজিরেত জন্মগ্রহণ কেরন।

রাসূেল আকরাম (সা.)-এর বংশধর বলেত হযরত ফােতমা যাহরার বংশধারােকই বুঝােনা হয়।

কুরআন মজীেদ ফােতমা (সা.আ.)-এর ফিযলত

কুরআন মজীেদর িকছুসংখ্যক আয়াত ফােতমা (সা.আ.) ও তাঁর পিরবােরর অন্য সদস্যগেণর উচ্চ মর্যাদার শােন অবতীর্ণ
হেয়েছ, যিদও আয়াতগুেলােত তাঁেদর নাম উল্েলখ করা হয় িন। এর মধ্েয অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু’িট আয়াত হল সূরা
আল্-আহযােবর  ৩৩  নং  আয়াত  ও  সূরা  আেল  ইমরােনর  ৬১  নং  আয়াত।  সূরা  আল্-আহযােবর  উক্ত  আয়ােতর  শােন  নুযুেল



তাঁেদরেক  (মহানবী,  আলী,  ফােতমা,  হাসান  ও  েহাসাইন)  বলা  হেয়েছ  ‘নবীর  পিরবার’  (আহেল  বাইত)।  এ  আয়াত  দ্বারা
সাধারণভােব েবাঝা যায়, রাসূেল আকরাম (সা.) ফােতমা (সা.আ.) ও তাঁর স্বামী আলী (আ.) এবং তাঁেদর দুই পুত্রসন্তান
একই  পিরবারভুক্ত।  দ্িবতীয়  আয়ােত  খ্িরস্টান  প্রিতিনিধদেলর  সামেন  চ্যােলঞ্জ  (মুবাহালা)  প্রসঙ্েগ  তাঁেদর

পূতপিবত্র সত্তার প্রিত ইঙ্িগত কের হযরত ফােতমার মর্যাদার গুপ্ত রহস্েযর প্রকাশ ঘটােনা হেয়েছ।

মুবাহালার আয়াত নািযেলর েসই সঙ্কটজনক সমেয় আল্লাহ তা‘আলা যাঁেদরেক িবেশষ মানুষ িহেসেব প্রদর্শন কেরন এবং
অন্য সকেলর ধ্বংস হওয়ার িবপরীেত তাঁেদর িনরাপত্তার জািমনদার হন তাঁেদর একজন িছেলন হযরত ফােতমা যাহরা।

এক  হাদীেসর  বর্ণনা  মেত,  কুরআেনর  সূরা  আেল  ইমরােনর  ৪২  নং  আয়ােতর  তাফসীের  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  হযরত  ফােতমা
যাহরােক হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা হযরত মারইয়ােমর প্রশংসার সােথ সম্পর্কযুক্ত কেরেছন। এ হাদীস মেত,  দুিনয়ার
সর্বশ্েরষ্ঠ চার নারী হেলন হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা হযরত মারইয়াম, িফরআউেনর স্ত্রী হযরত আছীয়া, মহানবী (সা.)-
এর স্ত্রী হযরত খাদীজা ও তাঁর কন্যা হযরত ফােতমা। তেব বর্ণনাকারীেদর মেত এ চারজন মিহলার মধ্েয সর্বশ্েরষ্ঠ

িছেলন হযরত ফােতমা যাহরা।

ওফাত

িবদায় হজ্েবর পর হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) হযরত ফােতমােক তাঁর ইন্েতকােলর আগাম খবর েদন এবং বেলন, ‘আমার আহেল
বাইেতর সদস্যেদর মধ্েয তুিম আমার সােথ শীঘ্রই িমিলত হেব।’ িকছুিদন পর মহানবী (সা.) ইহধাম ত্যাগ কেরন। হযরত
ফােতমা   খুবই  দুঃখভারাক্রান্ত  হেয়  পেড়ন  এবং  এ  অবস্থার  মধ্য  িদেয়  ওফাত  পর্যন্ত  িতিন  তাঁর  জীবেনর  প্রায়

নব্বই িদন অিতবািহত কেরন ।

হযরত  ফােতমার  দাসী  আসমা  িবনেত  উমাইস  তাঁর  ওফােতর  কািহনী  বর্ণনা  কেরন।  ওফােতর  িদন  িতিন  বাচ্চােদর  জন্য
খাবার প্রস্তুত কেরন এবং আসমােক িকছু িনর্েদশনা িদেয় িতিন তাঁর ইবাদােতর কক্েষ চেল যান। িতিন িকছুক্ষণ পর
তাঁর কক্েষর মধ্েয েজাের েজাের তাকবীর ধ্বিন িদেত থােকন। আসমা যখন তাঁর তাকবীর ধ্বিন আর শুনেত েপেলন না তখন

মসিজেদ িগেয় আলী (আ.)-েক তাঁর স্ত্রীর ওফােতর খবর িদেলন।

আসমার প্রিত িনর্েদশ িছল েছেল-েমেয়রা ঘের িফের এেল এ খবর েদয়ার পূর্েবই তাঁেদর খাবার খাইেয় িদেত হেব। আসমা
েস কাজিটই করেলন। ইমাম হাসান ও েহাসাইন এেল িতিন তাঁেদর খাবার িদেলন। তাঁরা তাঁেদর মােয়র হােত ছাড়া খােবন
না বেল বায়না ধরেল আসমা তাঁেদর মােয়র ওফােতর খবর েদন। তাঁরা মােয়র ঘের প্রেবশ করার পর পরই ইমাম আলী (আ.)

েসখােন উপস্িথত হন এবং িনেজেক সামেল িনেয় কাফন-দাফেনর প্রস্তুিত েনন।

তাঁেক রােতর অন্ধকাের জান্নাতুল বাকী েগারস্তােন দাফেনর জন্য িনেয় যাওয়া হয়। রাসূেল আকরাম (সা.)-এর কন্যার
জানাজায় কেয়কজন পািরবািরক সদস্য উপস্িথত িছেলন। িকছুসংখ্যক ঐিতহািসক মেন কেরন, হযরত ফােতমােক তাঁর িনজ ঘের

(সমািহত করা হয়, েয অংশিট মসিজেদ নববীর অন্তর্ভুক্ত। (সূত্র:কাউছার িবিড


